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ভূমিকা: আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, মহান আরশের 
মালিক, মহা শক্তিধর, সুনিপুণ সষ্টা, পরম দয়ালু, অসীম করুণার 
আধার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পরিচয় যথার্থভাবে প্রকাশ করার 
মত ভাষা আমাদের নেই। তাঁর যথার্থ সৌন্দর্য ও গুণাগুণ তুলে ধরার 
যোগ্যতা সৃষ্টি জীবের সাধ্যের বাইরে। তবুও যেহেতু তাঁর পরিচয় 
পাওয়ার চেষ্টা করা সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত, এর জন্য সময়, শ্রম, অর্থ ব্যয় 
করা তাঁর নৈকট্য অর্জন করার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম, সেহেতু মানবীয় 
সাধ্যানুযায়ী তাঁর সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করা আমাদের সকলের 
কর্তব্য। 

সউদী আরবের আল জুবাইল সিটিতে সউদী রয়েল কমিশনের উদ্যোগে 
আয়োজিত হেরেটিজ এক্সহিবিশন ২০১৫ তে “আল্লাহর সুন্দর নাম’ শীর্ষক 
একটি প্রদর্শনী দর্শকদের হৃদয় জয় করে। সেই প্রদর্শনীতে গিয়ে এ 
সংক্রান্ত একটি ছোট্ট পুস্তিকা উপহার পাই। পুস্তিকাটি হাতে পেয়ে খুব 
চমৎকৃত হই। বাংলা ভাষায় আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে কিছু 
লেখনী থাকলেও তত্ব ও দলীল সমৃদ্ধ উক্ত পুস্তিকাটি আমার নিকট 
অনন্য মনে হওয়ায় এটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। 
তারপর সেটির অনুবাদ সমাপ্ত করে ফেলি আল হামদু লিল্লাহ। 
পুস্তিকাটির কিছু বৈশিষ্ট: 

* কাছাকাছি অর্থ বোধক আল্লাহর নামগুলো এক সাথে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

* সংক্ষিপ্ত ও বোধগম্য আকারে নাম সমূহের ব্যাখ্যা পেশ করার 
চেষ্টা করা হয়েছে। 

* প্রতিটি নাম কুরআনুল কারীমে কতবার এসেছে তার সংখ্যা 
উল্লেখ করা হয়েছে আর কুরআনে না থাকলে হাদীস পেশ করা 
হয়েছে। 

* প্রতিটি নামের পক্ষে কুরআন বা হাদীস থেকে একটি করে 
দলীল পেশ করা হয়েছে। 
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* এই পুস্তিকাটিতে ১০৮টি আল্লাহর নাম ও সেগুলোর সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখ্যা উল্লেখিত হয়েছে। 

দুয়া করি, এই পুস্তিকাটি যেন মহান আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের 
লাভ করে তাঁর প্রতি যথার্থ ভালবাসা এবং ভয়-ভীতি অর্জন করতে 
পারি এবং তাঁর আদেশ- নিষেধগুলোকে মান্য করার মাধ্যমে দুনিয়া ও 
আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হই। 
পরিশেষে, সুবিজ্ঞ পাঠক মণ্ডলীর নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো, 
এই পুস্তিকাটির কোথাও যদি অসামঞ্জস্য বা ভূল-ক্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় 
তবে নির্দ্বিধায় আমাদেরকে জানাবেন। যেন আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা 
সংশোধন করে নিতে পারি। আল্লাহই তাওফীক দাতা। জাযাকুমুল্লাহু 
খাইরান। 


বিনীত নিবেদক: 
আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল 
লিসান্স, মদীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
(আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ) 
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, 
সউদী আরব 
তারিখ: ৯- ০৬- ২০১৫ইং 
abuafnanl2@Wgmail.com 
Mob:+966562278455 
WWW.quransunnah.co 
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আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা: 
আমাদের হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি যথার্থ ভালোবাসা সৃষ্টি হবে না 
যদি আমরা তার সম্পর্কে জানতে না পরি। তাঁকে আমরা যথার্থভাবে ভয় 
করতে পারব না যদি আমরা তাঁকে না চিনি। তার ইবাদতও সঠিকভাবে 
করত সক্ষম হব না যদি তাঁর পরিচয় লাভ করতে ব্যর্থ হই। আমরা তাঁর 
আদেশ- নিষেধের যথার্থতাও বুঝতে ব্যর্থ হব তাঁর সম্পর্কে সঠিক 
তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার কোন বিকল্প নাই। তাই 
সাধ্যানুপাতে যত বেশী চেষ্টা ও সাধনা করব, সময় ও শ্রম ব্যয় করব 
তত বেশী সুন্দর, অর্থবহ ও সাফল্য মণ্ডিত হবে আমাদের ইহ ও 
পারলৌকিক জীবন ইনশাআল্লাহ । 
১) আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা মহান আল্লাহর 
পরিচয় লাভের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম: 
উবাই ইবনে কা’ব রা. হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর কাছে মুশরিকরা এসে বলল, হে মুহাম্মদ, আপনি 
আমাদেরকে আপনার রবের বংশ পরিচয় দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা 
নাজিল করলেন: 

১০122 2113 41) gs aly Uf cad Labatt ধু "21 4013"). 
“(হে নবী) আপনি বলে দিন, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ 
অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি 
এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।” (মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী) 
২) আল্লাহর নামও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম: 
আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 

ell (৯১০৮ ১০1০ ই এ 1244 ৮৮9 29408] 


রা রত 
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“আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি- এক কম একশটি নাম- রয়েছে, যে ব্যক্তি 
সেগুলো সংরক্ষণ করবে (তথা মুখস্ত করার পাশাপাশি সেগুলো বুঝে 
আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) 
৩) আল্লাহর নাম ও গুণাবলী দুয়া কবুলের মাধ্যম: 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
PREY EA 51654 খা31, 
“আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তোমরা সে সব নাম ধরে তার 
নিকট দুয়া কর।” (সুরা আরাফ: ১৮০) 
বুরাইদা ইবনুল হুসাইব রা. হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই দুয়াটি বলতে শুনলেন, 
এ লৈ ssl ১০ LUNES Uy থু 0 401 ES এ এত ত এ লো oad 
১০0০5১5৮648 
অর্থ: “হে আল্লাহ আমি এই ওসিলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে, 
একক এবং মুখাপেক্ষী হীন। যিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কারও নিকট 
থেকে জন্ম নেন নি। যার সমকক্ষ কেউ নেই।” তখন তিনি বললেন: 
2214 ৮১109 ০৮০5 05519 এত 409 401 পনি UG 
“তুমি এমন নাম ধরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছ, যে নাম ধরে প্র্থনা 
করলে তিনি দান করেন এবং যে নাম ধরে ডাকলে তিনি ডাকে সাড়া 
দেন।” (তিরমিযী, হা/৩৪৭৫, আবু দাউদ হা/১৪৯৩, ইবনে মাজাহ, 
হা/৩৮৫৭। আল্লামা আলবানী রহ. এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ।) 
৪) আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করলে তা আমাদের 
জীবনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে: 
যখন আমরা আল্লাহ নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারব তখন তা 
প্রভাব সৃষ্টি হবে। 
উদাহরণ স্বরূপ, যখন আমরা জানব যে, আল্লাহর নাম “আর রহমান, 
(পরম করুণাময়) তখন হৃদয় পটে তার রহমতের প্রত্যাশা জাগ্রত হবে। 
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যখন জানতে পরব যে, তাঁর একটি নাম ‘আস সামী” (সর্বশ্রোতা) ও 
“আল বাসীর’ (সর্বদ্রষ্টা) তখন আমাদের সতর্কতার সাথে কাজ করতে 
হবে বা কথাবার্তা বলতে হবে। কারণ, একান্ত নিভৃতে বা অতি সঙ্গোপনে 
কোন কাজ করলে বা কোন কথা বললেও তিনি তা জেনে যাবেন। 
এভাবে প্রত্যেকটি নামের তাৎপর্য আমাদের জীবনে প্রভাব সৃষ্টি করে। 
আল্লাহর নাম কি নিরানব্বইটিতে সীমাবদ্ধ? 
আল্লাহর নাম নিরানব্বই সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁর নামের প্রকৃত 
সংখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে 
বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিম্োক্ত দুয়াটি: 
24977 AGS ১৯122 2413 54484 228.4 এ 5 পিএ 0৭ এ 
425 সখ ale ৪ 42 ০৮4৫ 2 + এড ১ 
“আমি আপনার সেই সকল নাম ধরে প্রার্থনা করছি, যে নামগুলো 
আপনি নিজেই নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অথবা সৃষ্ট জগতের 
কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন, অথবা আপনার কিতাবে নাজিল করেছেন 
অথবা আপনার নিজের কাছেই ইলমে গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞান)এ সংরক্ষিত 
রেখে দিয়েছেন।” (মুসনাদ আহমদ, হা/৩৭০৪, সিলসিলা সহীহাহ, 
আলবানী) 
নিরানব্বিইটির অধিক।” (মাজমু ফাতাওয়া ৬ খণ্ড ৩৭৪ পৃষ্ঠা) 
আর যে হাদীসে নিরানব্বইটি নামের কথা বলা হয়েছে সেটির ব্যাখ্যায় 
ইমাম নওবী রহ. বলেন, 
০৩, AL Sl BULLY ১০৬ ৪৪ ০ ৬৯৮০2 1 216 পখুখা Gl 
0 ৩৪৮০] ১০৪০ এ, এ 1 ৬১৫০ দলৈ এ ০ 1: 2৫. 
ll ০১৯১ ১০ ১৮৯)। ১১০, | 0৯১০০ ০০ ৮৯ | ৯০ 
al 9491 ১০০ ১৯) ২০০০৮ 
“আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত হাদীসে এ কথা নেই যে, 
আল্লাহর নাম নিরানব্বইটির মধ্যে সীমাবদ্ধ । হাদীসের এ অর্থ নয় যে, 
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এই নিরানব্বইটি ছাড়া আল্লাহর আর কোন নাম নেই। বরং এ কথার 
উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি এই নিরানব্বইটি নাম সংরক্ষণ করবে (তথা মুখস্ত 
করার পাশাপাশি বুঝে আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ 
এখানে এ নামগুলো সংরক্ষণকারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ 
দেয়া হয়েছে। নামের সংখ্যার সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয় নি।” (শরহে 
সহীহ মুসলিম) 


& % % 
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আল্লাহর নাম সমূহ ও সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 


উপাস্য, মাবুদ 
ব্যাখ্যা: আল্লাহ শব্দের অর্থ মাবুদ বা উপাস্য। তিনি সেই সত্বা যার 
কাছে সমগ্র সুষ্টিলোক তাদের সকল অভাব- অনটন ও বিপদাপদে পরম 
ভালবাসা, ভয়ভীতি ও বিনম্ৰ ভক্তি- শ্রদ্ধা সহকারে ছুটে যায়। 
এ নামের মধ্যেই তাঁর সকল সুন্দর নাম ও গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছে। 
0 কুরআনে এ নামটি মোট ২৭২৪ বার উল্লেখিত হয়েছে। 
-।॥ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

১০১] all ০5৮০5 পা 0 এ] 0 4.01 2 
“আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার 


এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সলাত কায়েম কর।”( সুরা 
ত্বাহা:১৪) 





ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্বচরাচরের স্ৰষ্টা, অধিপতি, পরিচালক 
এবং প্রতিপালক। তিনি সৃষ্টি জগতকে অসংখ্য নিয়ামত সহকারে 
প্রতিপালন করেন আর তার প্রিয়ভাজনদেরকে এমনভাবে প্রতিপালন 
করেন যেন তাদের অন্তরগুলো সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। 

0 কুরআনে এ নামটি ৯০০ বার উল্লেখিত হয়েছে। 

[| যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


(০1 2040 ০ 
“যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌ তায়ালার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের 
পালনকর্তা।” (সুরা ফাতিহা: ২) 
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ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। অনন্তকাল ধরে তিনি তাঁর 
সত্বা, গুণাগুণ, কার্যাবলী, রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত সব কিছুতেই 
অদ্বিতীয় ও অনন্য। তিনি এককভাবে সকল ইবাদত- বন্দেগীর হকদার। 


0৭] কুরআনে আল ওয়াহিদ নামটি বাইশ বার এবং আল আহাদ নামটি 
একবার উল্লেখিত হয়েছে। 


4] যেমন আল্লাহ বলেন, 


2৫2 ১98 
“এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী ।” (সুরা রা’দ: ১৬) 


4০211 25205 


“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক৷” ( সূরা ইখলাস: ১) 


& % শঠ 
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,, |, অসীম দয়ালু, অনুগ্রহ 


ব্যাখ্যা: আর রহমান অর্থ, পরম করুণাময়। অর্থাৎ তিনি মানব, দানব, 
ফিরিশতা, পশু- পাখি ইত্যাদি সকল সৃষ্টির প্রতি করুণা করেন। 
সকলকে খাদ্যপানীয়, আলোবাতাস সহ জীবন ধারণের নানা উপকরণ 
দান করে থাকেন। 

আর রাহীম অর্থ, অসীম দয়ালু এবং পরম অনুগ্রহশীল। যিনি 
ঈমানদারদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বিশেষভাবে দয়া করেন। অর্থাৎ 
দুনিয়াতে তাদেরকে হকের পথ দেখান, হকের পথে প্রতিষ্ঠিত 
থেকে হেফাজত করেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। 

0] কুরআনে “আর রাহমান’ নামটি ৫৭ বার এবং আর রাহীম নামটি 
১২৩ বার উল্লেখিত হয়েছে। 

0 যেমন আল্লাহ বলেন, 602 = 6১১1 “পরম করুণাময় আল্লাহ। 
শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।” (সুরা আর রাহমান: ১২) তিনি আরও 
বলেন, 2৬ 2955 41 0! “নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম 
দয়ালু।” (সূরা মুযাম্মিল: ২০) 


&% শ 
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৭. আল হাই | পা: চিরঞ্জীব, অমর _ 
ব্যাখ্যা: তিনি চিরঞ্জীব ও অমর। তাঁর জীবন সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ । 


যার মধ্যে সামান্যতম ক্ৰুটি নাই। তিনি সকল অপূর্ণতার উৰ্ধ্বে। তাঁকে 
ঘুম ও তন্দ্রা স্পর্শ করে না। 


৭] কুরআনে এ নামটি পাঁচবার উল্লেখিত হয়েছে। 
| যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

2951 Cll 9১11 ad] 0 4.1 
“আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই;. তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর 
ধারক।” ( সূরা বাকারা: ২৫৫) 
ব্যাখ্যা: তিনি কিছুর ধারক ও বাহক । সব কিছু তাঁর আশ্রয়ে টিকে আছে। 
তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ । তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন বরং প্রতিটি জিনিসই তাঁর 
মুখাপেক্ষী । 
0৭ কুরআনে এ নামটি তিনবার উল্লেখিত হয়েছে। 
| যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

All ০০1 2 04] Ad 
“আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর 
ধারক। (সুরা বাকারা: ২৫৫) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা: আওয়াল শব্দের অর্থ প্রথম। আল্লাহ প্রথম ও অনাদি। তাঁর পূর্বে 
কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তিনি ছাড়া যা কিছু আছে সবই পরে সৃষ্টি 
হয়েছে। 
আখির শব্দের অর্থ, সর্বশেষ, অনন্ত ও অবিনশ্বর। তাঁর অস্তিত্বের কোন 
সমাপ্তি নাই। তাঁর পরে কোন কিছুর অস্তিত্ব বাকি থাকবে না। 
0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

24০ ৪৮৯35 250 ১০101922119 ৯৯09 0901 2 
“তিনিই সর্বপ্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্ৰকাশমান ও অপ্রকাশমান 
এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।” === "টি 


পি পাদ 
প্ৰকাশমান, স কান্ত 





ব্যাখ্যা: আয যাহির: আল্লাহ সব কিছুর উপর প্রকাশমান এবং সব কিছুর 
উর্ধ্বে অবস্থান কারী । তাঁর উর্ধ্বে কোন কিছু নাই। 

আল বাতিন: অতি সন্নিকটে অবস্থানকারী। তিনি প্রতিটি বস্তুর এত 
কাছাকাছি অবস্থান করেন যে, তিনি প্রতিটি বস্তুর অতিক্ষুদ্র ও গোপন 
রহস্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তাঁর চেয়ে এত কাছে আর কেউ নাই। 

0 কুরআনে এ দুটি নাম একবার বার করে উল্লেখিত হয়েছে। 

0] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


ae Mola ৬ L272 5৮43 রানি রি HEE 74 
৯:4০ 5৩ ০43 29 bls ১৯ ৮19 ১৯০1৩ 4901 ৬১ 
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“তিনিই সৰ্বপ্ৰথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্ৰকাশমান ও অ প্রকাশমান 





এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।” দুর অনি ৩) 

ব্যাখ্যা: সৃষ্টি জগত ধ্বংসের বাকি থাকবেন এবং সকল 
ধন-সম্পদ তাঁর কাছেই ফেরত যাবে। সব কিছুর প্রকৃত মালিক তিনি 
যাকে ইচ্ছা তিনি ধন- সম্পদ দান করেন আর যার থেকে ইচ্ছা ফিরিয়ে 
নেন। কারণ, তিনি সব কিছুর চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। 

0৭ কুরআনে এ নামটি তিনবার উল্লেখিত হয়েছে। 

-।॥ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


0%)191 ১৮৩ ০4৮9 ০০০৮ LL 
“আমিই জীবনদান করি, মৃত্যু দান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার 
অধিকারী ।” (সূরা হিজর: টক 


& % শঠ 
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EE 
ব্যাখ্যা: তিনি সকল ক্ৰুটি, দুর্বলতা ও অকল্যাণ থেকে মুক্ত ও পবিত্ৰ। 
যাবতীয় পূর্ণতা ও যোগ্যতার অধিকারী কেবল তিনি। 

0 কুরআনে এ নামটি দুবার উল্লিখিত হয়েছে। 

0] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

১ এ৬৭। 2 
“তিনি পুত পবিত্র মহান বাদশাহ।” (সুরা আল হাশর: ২৩) 
পবিত্ৰ, 

১৫ | আদ সৰহ | && | মহা, হর 
ব্যাখ্যা: তিনি সকল দোষ- ক্ৰুটির উর্ধ্বে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। 
তিনি এ সকল দুৰ্বলতা থেকে মুক্ত যা মাবুদের মধ্যে থাকা সঙ্গত নয়। এ 
সৃষ্টি জগতের সব কিছু কেবল তাঁরই মহিমা ও স্তুতি বর্ণনা করে। সব 
কিছুই তার নির্মলতা ও স্বচ্ছতার স্বীকৃতি দেয়। কারণ, তিনি যোগ্যতা, 
পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের অপার মহিমায় ভাস্বর । 

0] কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি তবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 

0 যেমন রুকু ও সিজদার দুয়া হিসেবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : 

91192259417) ১4.৯০৭ 

উচ্চারণ: “সুবুহুন কুদ্দুসুন, রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।”' অর্থ: 
“(মহান আল্লাহ) পুত পবিত্ৰ, মহিমাময় এবং ফিরিশতা মণ্ডলী ও 
জিবরাইলের এর প্রভু।” (সহীহ মুসলিম) 


& % 9 
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ম্‌ 
ব্যাখ্যা: তিনি সকল প্রকার দোষক্ৰটি থেকে মুক্ত। তিনি নিজে, তাঁর 
প্রতিটি গুণ এবং কাৰ্যক্ৰম সবই পরিপূর্ণ । 
0 কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
১41 ১951 এড 

“(তিনিই) একমাত্র মালিক, পুত পবিত্ৰ, দোষক্রটি মুক্ত।” (সুরা হাশর: 
২৩) 
আস সালাম এর আরেকটি অর্থ শান্তি দাতা। একমাত্র তিনি সৃষ্টি 
জগতকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। 
0] যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
নামাযের সালাম ফিরিয়ে বলতেন: 

ALS SLES 5459 4১ এও 4৯এ। Ef wll 
“হে আল্লাহ, আপনি দোষক্রটি থেকে পবিত্র আর শান্তি ও নিরাপত্তা 
আনেক আন পা থিকে। আপনি বরকল । হে মহামহিম ও 

BS ১/৪১৪) 





৬৬ সুদৃঢ় প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি == সত্যতা 
পিছে 
তিনি নবী- রসূল এবং তাদের অনুসারীদেরকে সত্যায়ন করেছেন। 
তিনি বান্দাদেরকে তার পক্ষ থেকে জুলুম- অত্যাচারের ব্যাপারে 
নিরাপত্তা দান করেছেন। 
তিনি শরীয়তের বিধি-বিধান প্রদান করে ঈমানদার বান্দাদেরকে 
নিরাপত্তা দিয়েছেন। 
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পার্থিব জীবনে এবং পরকালের মহা আতঙ্কের দিনে যারা তাঁর কাছে 
আশ্রয়ের জন্য ছুটে যায় তিনি তাদের অন্তরে সস্তি ও শান্তির সুধা ঢেলে 
দেন।তাঁর কাছে আশ্রয় নিলে সব ভয়, আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা দুর হয়ে যায়। 
0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 
0 যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

চুপ IEG ১2১21 Gaia ১০ এ ০০৬ 
“(আল্লাহ) পুত পবিত্ৰ, দোষ-ক্ৰটি মুক্ত, নিরাপত্তা বিধায়ক, 
সুরক্ষক, মহা পরাক্রম, মহা প্রতাপশালী, পরম গৌরবান্বিত।” (সুরা 
আল হাশর: ২৩) 


ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সত্য। তিনি মাবুদ হিসেবে সত্য। তিনি 
স্ৰষ্টা, মালিক এবং বাদশাহ হিসেবে সত্য। তাঁর কথা সত্য। তাঁর সিদ্ধান্ত 
সত্য। তাঁর ওয়াদা সত্য। তাঁর শরীয়ত সত্য। 
0৭ কুরআনে এ নামটি দশবার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

2০ এ|ুএ| Ll সেও 
“আল্লাহ্‌ অতি মহান, সত্যিকার বাদশাহ।” সুরা ত্বাহা: ১১৪ ও সুরা 
মুমিনূন: ১১৬) 





ব্যাখ্যা: তিনি সমুহান দান্তিক, অহংকারী এবং সৃষ্টি জীবের বৈশিষ্ট্যের 
উধ্রে। 

ংসার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এ নামে নামকরণ করা 
যাবে না। 


0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 
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»॥ যেমন আল্লাহ বলেন, 

০১১৪৫০409৮8 লা আক Baal 
“(আল্লাহ) মহা পরাক্রম, মহাপ্রতাশালী, পরম গৌরবান্বিত। তারা 
যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।” (সুরা আল হাশর: 
২৩) 


ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা সুমাহান। মর্যাদা, অহঙ্কার ও মহত্বের সব 
বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে সন্নিহিত রয়েছে। তিনি নামে, গুণে ও কর্মে মহৎ। 
তাই সৃষ্ট জগতের অন্য কেউ অন্তরিকভাবে, মৌখিকভাবে অথবা কাজের 
মাধ্যমে তার মত সম্মান পাওয়ার হকদার নয়। 
0৭ কুরআনে এ নামটি নয় বার উল্লেখিত হয়েছে। 
0 যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

৯৮2) ofall 2৯914৮৯2881 
“আর সেগুলোকে (আসমান সমূহ ও জমিন) হেফাজত করা তাঁর পক্ষে 
কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সুমহান।” (সুরা বাকারা: ২৫৫) 


& % শঠ 
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লী সুবিশাল, অনেক বড় 
ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা সুবিশাল ও সুমহান। তিনি 
সত্বাগতভাবে, বৈশিষ্টগতভাবে এবং কর্মগতভাবে অনেক বড়, অনেক 
মহান। তার চেয়ে বড় ও মহান আর কেউ নেই। 
0 কুরআনে এ নামটি ছয়বার উল্লেখিত হয়েছে। 
0৭] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

0241 Fl 20459 দ=মে। 42 
“তিনি সকল গোপন ও প্ৰকাশ্য বিষয় অবগত, অনেক বড়, সৰ্বোচ্চ 
| (সুরা রা'্দ: চা 





ব্যাখ্যা: জিব নন দিক দিন ভি তা মাত চু কা সবই 
অতি মহান। তিনি অসীম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।তিনি সৃষ্টি জগত 
থেকে বহু উৰ্ধ্বে। বিশ্বলোকের সব কিছু তাঁরই অধীনস্থ। 

0৭ কুরআনে আল আ'লী নামটি আটবার, আল আ'লা নামটি দুবার 
এবং আল মুতায়া"ল নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


এল । ০195 
“তিনি সুউচ্চ ও সুমহান।” (সুরা বাকারা: ২৫৫) 

০০01 এ গল| খেল 
“আপনি আপনার পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন যিনি 
সবোর্ঠ।” (সূরা আ'লা: ১) 
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01521 Fel 2৫0 ill ILE 
“তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত। তিনি অনেক বড়, 
সৰ্বোচ্চ মর্যাদাবান।” (সুরা রা’দ: ৯) 





২৮ পা | ০৬) ক 
২৫ | আল লাতীফ | 5 অত্যন্ত সুক্ষ্ম্দশী, 
অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী 


ব্যাখ্যা: তিনি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে অতি নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে জ্ঞান 
রাখেন এবং সৃষ্টি জগতের প্রতি একান্ত নিভৃতে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ 
পৌঁছিয়ে থাকেন। 

0৭] কুরআনে এ নামটি সাতবার উল্লেখিত হয়েছে। 

4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


১৮৯৭1 258০0 7) 
“তিনি অত্যন্ত সুম্মমদৰ্শী, সুবিজ্ঞ।” (সুরা আনয়াম: ১০৩) 
সি 
ব্যাখ্যা: তিনি মহা প্রজ্ঞার আধার ও সুবিজ্ঞ। পরিকল্পনা, আইন প্রণয়ন 
এবং শেষ বিচারের দিন কর্মফল প্রদান ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে তিনি মহা 
প্রজ্ঞাবান। তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন অতি চমৎকার ও সুনিপুণ 
ভাবে। তিনি অনর্থক কিছু সৃষ্টি করেন না। তিনি প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন 
আইন প্রণয়ন করেন না বা ফয়সালা দেন না। 
। কুরআনে এ নামটি ৯১বার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, == ১৯১4 $৯9 “তিনি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (সুরা জুমুয়া: ৩) 
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ব্যাখ্যা: তাঁর জ্ঞান সৰ্বব্যাপী। তাঁর করুণা সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত। তিনি 
সৃষ্টি জগতের সকলকে জীবিকা প্রদান করেন। কেউ তাঁর প্রশংসা করে 
শেষ করতে পারবে না। 
৭] কুরআনে এ নামটি নয়বার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমনআল্লাহ তায়ালা বলেন, 

এল 240. 
“নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপক, সৰ্বজ্ঞাতা।” (সুরা বাকারা: ১১৫) 





ব্যাখ্যা: তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়ে অবগত। অতীত, বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন বা অস্পষ্ট নয়। 
0৭ কুরআনে আল আ'লীম নামটি ১৫৭ বার, আল আলিম নামটি ১৩ 
বার এবং আল্লামুল গুয়ুব নামটি চারবার উল্লেখিত হয়েছে। 
-॥ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
‘এ 849 401 | 
“নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞাতা।” (সুরা বাকারা: ১১) 
4211 sill 202 
“অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে সর্বজ্ঞাতা।? (সূরা আনয়াম: ৭৩) 
gill 04০ 21 এ 
“নিঃসন্দেহে আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।” (সুরা আনয়াম: ১০৯) 
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ব্যাখ্যা: আকাশ মণ্ডলী, ভূপৃষ্ঠ ও তমাধ্যস্থিত সব কিছুর রাজত্ব কেবল 
তাঁর। তাঁর উপর কারও কর্তৃত্ব নেই বরং সব কিছুই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। 
সার্বভৌমত্ব ও বাদশাহি কেবল তাঁর। সমগ্র বিশ্বচরাচরের একচ্ছত্র 
আধিপত্য একমাত্র তাঁর হাতে। 
আল আল মালীক এ দ্বারা এ অর্থ বুঝায় যে, তাঁর সম্রাজ্য সুবিশাল ও 
সুবিস্তীর্ণ। 
0 কুরআনে আল মালিক এ নামটি পাঁচবার, আল মালীক এ. 
একবার এবং আল মালেক এ!। নামটি দুবার উল্লেখিত হয়েছে। 
0] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
০৪১] এনা 
“(তিনিই) মহান বাদশাহ পবিভ্রতম।” (সুরা আল হাশর: ২৩) 
১৮৫৪০ ৮4৭ ০১৯ ৯:৮০ ৮০৪০ ৩) 
“সত্যের আসনে সর্বশক্তিমান রাজাধিরাজের সানিধ্যে।”. (সূরা আল 
কামার: ৫৫) 
| 405 44101 (2 
“বলুন, হে আল্লাহ! মহা সম্রাজ্যের মালিক।” (সুরা আলে ইমরান: ২৬) 
ব্যাখ্যা: তিনি তার সকল কথা, কাজ, নাম ও গুণে প্রশংসিত। তার 
আইনকানুন এবং সিদ্ধান্ত প্রশংসিত। সর্বাবস্থায় তিনি প্রশংসার পাত্র। 
তিনি যাবতীয় হামদ ও স্তুতির একমাত্র হকদার। কারণ, গুণবৈশিষ্ট্যে 
তিনি সবচেয়ে বেশী পূর্ণতার অধিকারী আর সৃষ্টি জগতের প্রতি তার দয়া 
অপরিমেয়। 
0৭ কুরআনে এ নামটি সতেরো বার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ বলেন, 
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ব্যাখ্যা: সকল প্রকার যোগ্যতা, পূর্ণতা গুণ ও বেশিষ্ট্যে তিনি অতুলনীয়। 
তিনি নিজে সুমহান এবং তাঁর কার্যাবলী মহৎ। অসীম করুণাময়। বড়ত্ব 
ও মহত্ের কারণে তিনি সৃষ্টি জগতের নিকট মহা মর্যাদার পাত্র। 

0 কুরআনে এ নামটি দুবার উল্লেখিত হয়েছে। 

-॥ যেমন আল্লাহ বলেন, 


ৰ 7 7 26 
4২০৭ ০০৮৯৯ | 


“নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত মহা মর্যাদাবান।” (সুরা হুদ: ৭৩) 


& % শ 
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ব্যাখ্যা: তিনি যেভাবে প্রতিটি জিনিসের বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান 
রাখেন তেমনিভাবে প্রতিটি জিনিসের অভ্যন্তরীণ এবং গোপন রহস্য 
সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। 

0 কুরআনে এ নামটি ৪৫ বার উল্লেখিত হয়েছে। 

0৭] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


“যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত 
করেছেন।” (সুরা আত তাহরীম: ৩) 


2 মহা শক্তিধর, 
ব্যাখ্যা: যিনি অপরিমিত শক্তি এবং অপার ক্ষমতার অধিকারী । কেউ 
তাকে পরাস্ত করতে পারে না। কেউ তার ফয়সালাকে রদ করার ক্ষমতা 
রাখে না। তার প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়। সৃষ্টি জগতের ব্যাপারে 
তার সকল সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হয়। তিনি ঈমানদার 
অস্বীকার করে এবং তার নিদর্শনাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তিনি 
তাদেরকে কঠিনতর শাস্তির সম্মুখীন করেন। 
0৭ কুরআনে এ নামটি নয়বার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
EG 2 
“তিনি মহা প্রবল, মহা পরাক্রমশালী । (সূরা শুরা: ১৯) 
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ব্যাখ্যা: তিনি সুদৃঢ় এবং অসীম শক্তির অধিকারী । তাঁর শক্তি কখনো খর্ব 
হয় না। তিনি কাজে- কৰ্মে কখনো কষ্ট, ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব 
করেন না। 

0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

0 যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


ball 2 ১ 
“আল্লাহ) মহাশক্তিধর ও সুদৃঢ়।” ( সুরা যারিয়াত মাত: ৯৮) 


রর মহা পরাক্রমশালী, 


প্রভাবশালী, মহা সম্মানিত 
ব্যাখ্যা: তিনি মহা পরাক্রম, সর্বশক্তিমান ও চির বিজয়ী। তিনি মহা 


সম্মানিত ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সমগ্র বিশ্বচরাচর তাঁর শক্তির 


কাছে পরাস্ত। সমগ্র সৃষ্টি লোক তাঁর মহা প্রতাপের কাছে মাথা নত 
করতে বাধ্য। 


[] কুরআন এ নামটি ৯২ বার উল্লেখিত হয়েছে। 
॥ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


== ২) 4101 1 4219 
আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ।” (সুরা 
বাকারা: ২৬০) 


& % শঠ 
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প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী, 
প্রবল, না 


= 
তই গজা [ত 

বান; নব নি ভয় সামন মাথ নত কাত বা দুনিয়া দুনিয়ার 
তার কাছে অতি নণণ্য। সৃষ্টি জগত তার দরবারে 

সিজদাবনত হয়ে পর্ডে থাকে। সব কিছু তাঁরই অধীন সমগ্ৰ 

বিশ্বচরাচর তার বিশাল মর্যাদা, আত্মণৌরব, মহত্ব ও গরিমার কাছে 

অতি তুচ্ছ ও খুব সামান্য। 

0৭] কুরআনে আল কাহির নামটি দুবার আর আল কাহহার নামটি 

ছয়বার উল্লেখিত হয়েছে। 

] যেমন আল্লাহ বলেন, 





91 ৯12) 
“তিনি একক, মহা পরাক্রমশালী ।” (সুরা রা’দ: ১৬) 


১ 398 ১5120 98 
“তিনিই পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর।” (সুরা আনআম: ১৮) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা: তিনি যা ইচ্ছা তাই বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখেন। আসমান ও 
জমিনের কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না। তিনি সীমাহীন 
ক্ষমতাবান ও পরিপূর্ণ শক্তির অধিকারী। 

0৭ কুরআনে আল কাদির ১১৷। নামটি ১২ বার, আল কাদীর ১21 
নামটি ৪৫ বার এবং আল মুক্তাদীর /,৫20। নামটি চারবার উল্লেখিত 
হয়েছে। 

| যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

4৯১৯৩ ১৮ HEI ১০035 5 CAG ১৮3 2 0 
“বলুন, তিনিই এমনই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর দিক থেকে অথবা 
পদতল থেকে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন।” (সুরা আনআম: 
৬৫) 

“তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।” (সুরা মায়িদা: ১২০) 

১০৫৪০ ৮14০ Lig ৯:৮০ ৮৩৪০ ০৪ 
“সত্যের আসনে সর্বশক্তিমান রাজাধিরাজের সানিধ্যে।” (সুরা আল 
কামার: ৫৫) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা: তিনি সুউচ্চ, সবোর্চ্চ ও মহা প্রতাপশালী। তিনি সৃষ্টি জগতের 
ব্যাপারে যা ইচ্ছা করেন তাই বাস্তবায়িত হয়। 
তিনি মহাপ্রতাশালী হয়েও পরম দয়ালু। যিনি মানুষের ভগ্ন হৃদয়ে শক্তি 
সঞ্চার করেন। তিনি অসহায়, দুর্বল ও অক্ষম আশ্ৰয় প্রার্থীদেরকে তাঁর 
মহান দরবারে আশ্রয় দান করেন। 
0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

aia 

NEE প্রতাপান্বিত।” জবা ২৩) 





ব্যাখ্যা : 
খালিক অর্থ স্ৰষ্টা ও উদ্ভাবক। যিনি কোন নমুনা ছাড়াই সম্পূর্ণ 
নতুনভাবে সৃষ্টি করেন। 
খাল্লাক -তথা যিনি ব্যাপক পরিমাণ সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টির 
ক্ষেত্ৰে যিনি অতি সুনিপুণ। যার সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি বা 
অপূর্ণতা নেই। 
[| কুরআনে আল খালিক নামটি আটবার এবং খাল্লাক নামটি দুবার 
উল্লেখিত হয়েছে। 
-।॥ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
ai 9 | 20 25 
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“তিনিই আল্লাহ ত্রষ্টা, উদ্ভাবক, আকৃতি দানকারী ।” (সুরা আল হাশর: 
২৪) 


‘এন Gl 2১4০৫ 
“নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।” (সুরা আল হিজর: 





ব্যাখ্যা: আল বারী অর্থ, যিনি এমন জিনিস উদ্ভাবন করেন পূর্বে যার 
কোন অস্তিত্ব ছিল না। যিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা মাফিক 
বিশেষভাবে কোন জিনিস সৃষ্টি করেন। 

0৭] কুরআনে এ নামটি তিনবার উল্লেখিত হয়েছে। 

4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


Saal tl 2৮০ 0 25 
“তিনিই আল্লাহ ত্রষ্টা, উদ্ভাবক, আকৃতি দানকারী ।” (সুরা আল হাশর: 
২৪) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা: এৰী" = ss Se nd 
জিনিসকে সেভাবেই আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা পোষণ 
করেন। তবে তাঁর সব সৃষ্টি হয় বিশেষ উদ্দেশ্য ও হেকমতের আলোকে। 
0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

৭ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


Saal ৪) Blt 210 25 
“তিনিই আল্লাহ স্ৰষ্টা, উদ্ভাবক, আকৃতি দানকারী ।” (সুরা আল হাশর: 
২৪) 





বাবত ৰ এবং তাদের মৃত্যু ক্ষণ নির্ধারণ করেন। তিনি তাদের 
সার্বিক অবস্থার খোঁজ রাখেন। তিনি সকলের উপর ক্ষমতাবান। তিনি 
তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। 
0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

0] যেমন আল্লাহ বলেন, 


aig ০৭ alll 


“শান্তি ও নিরাপত্তা দাতা, রক্ষক।” (সুরা আল হাশর: ২৩) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা : 
* তিনি আকাশ মণ্ডলী, ভূপৃষ্ঠ এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে 
তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। 
* তিনি বান্দাদের আমল সংরক্ষণ করেন। 
* তিনি মুমিনদেরকে বিপদাপদ, বিপর্যয়, শয়তান এবং পাপাচার 
হতে হেফাজত করেন। 
0 কুরআনে উক্ত নামদ্ধয় তিনবার করে উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 
(৮৯০ 5 21105 
“আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী।” (সুরা ইউসুফ: ৬৪) 
“নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রতিটি বস্তুর পরম হেফাযত কারী।” (সুরা 
হুদ: ৫৭) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টির অভিভাবক, সাহায্যকারী 
দায়িত্বশীল ও পষ্ঠপোয়ক। তিনিই জমগ্র বিশবচরাচরের মনিব মালিক, 
স্রষ্টা, "বিজিক চমতা /রং সত্যিকার মারুদ| 

আর তিনি ঈমানদারদের প্রতি বিশেষভাবে অভিভাবকত্ব প্রদান করে 
থাকেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন, তাদের শক্তি ও সামর্থ্য 
যোগান এবং তাদেরকে সাহায্য- সহযোগিতা করেন। 

0৭ কুরআনে আল ওয়ালী নামটি পনেরো বার এবং আল মাওলা নামটি 
১২ বার উল্লেখিত হয়েছে। 

0] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


১৬০০এ। 2191 25 
“তিনিই প্রশংসিত অভিভাবক ও কাৰ্যনিৰ্বাহী ৷” (সুরা আশ শুরা: ২৮) 
al ২৮৪ 9৭122 


“আল্লাহ) কতো উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী!” (সূরা আলে 
ইমরান: ৪০) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা: যিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি যাকে 
সাহায্য করেন তার উপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না। আর যাকে 
লাঞ্ছিত করেন তাকে কেউ সাহায্য করতে পারে না। 

৭ কুরআনে আন নাসির ১৮% নামটি চারবার এবং খাইরুন নাসিরীন 
১১১১ ১৯নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

4 যেমন আল্লাহ বলেন, 


৬০1 ০59 এ এ 

“আল্লাহ) কতো উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী!” (সুরা আলে 
ইমরান: ৪০) 

aye lil ১৬৯ 9১9 


“আর তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী ৷” (সুরা আলে ইমরান: ১৫০) 





ব্যাখ্যা: তিনি সৃষ্টি জগতের সার্বিক দায়িত্বশীল। তিনি সকলের আহারের 
ব্যবস্থা করেন এবং তাদের যাবতীয় অভাব পুরণ করেন। যে তাঁর কাছে 
আশ্রয় চায় তিনি তার সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। 
তিনি তাঁর ওলী বা বন্ধুদের সার্বিক বিষয়ের দায়িত্ব নেন। তাদেরকে 
সহজ পথে পরিচালিত করেন, কষ্টের পথে থেকে দূরে সরিয়ে দেন 
এবং তাদের সব বিষয়ে তিনি যথেষ্ট হয়ে যান। 

কাফীল অর্থ: সাক্ষ্যদান কারী, রক্ষক, হেফাজত কারী এবং জামিন 
দাতা। 
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0৭ কুরআনে আল ওয়াকীল নামটি ১৪ বার এবং আল কাফীল নামটি 

একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ১ 7, 
119 UL ০৮৪ 

“কার্যসম্পাদন কারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট৷” (সূরা নিসা: ৮১) 

“তোমরা আল্লাহকে তোমাদের উপর সাক্ষী বানিয়েছ।” (সুরা নাহাল: 

৯১) 


ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ বান্দাদের খাদ্যপানীয় সহ জীবনের সব চাহিদা 
পূরণ করার জন্য যথেষ্ট। তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থাপনা 
কেবল তিনি করেন। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। 
করেন এবং তাদের সব প্রয়োজন পূরণ করেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি একাই 
যথেষ্ট৷ 
৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 
0] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

১১০১8152211 ১ 
“আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?” রর: ৩৬) 





ব্যাখ্যা: ১১১ 
মুখাপেক্ষী। বিপদাপদ, সমস্যা ও কষ্টে সবাই তাঁর কাছেই সাহায্যের 
ফরিয়াদ নিয়ে ছুটে যায়। 

মানব মন যখন ভয়ে- আতংকে মুষড়ে পড়ে তখন তাঁর কাছে ছুটে গেলে 
তিনি তাতে প্রশান্তির সুধা ঢেলে দেন। আনন্দ- বেদনায়, সুখে- দুখে 
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অনাবিল প্রশান্তি। 
0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 
-॥ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
১০৫০] 2101 


“আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।” 


সপ ৮ | 
না 


আজ ন সাৰৰ কমল পানীয়, 
বাসস্থান ইত্যাদি বেঁচে থাকার নানা উপকরণ দান করেন। 

আর ঈমানদার বান্দাদেরকে সাধারণ রিজিকের পাশাপাশি বিশেষ 
রিজিক তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান, উপকারী ইলম, হালাল ক্লজি ইত্যাদি 
দান করেন। 

আর রাযযাক অর্থ, পর্যাপ্ত রিজিক সরবরাহকারী, প্রচুর আহাৰ্য ও 
জীবনোপকরণ দান কারী। 

0] কুরআনে আল রাযিক নামটি পাঁচবার এবং আর রাযযাক নামটি 
একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

»॥ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 





03301 ১১৯ ০415) 
“আপনি আমাদের রিজিক দান করুন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রিজিক দাতা ।” 
(সুরা মায়িদা: ১১৪) 
ball 231 3১51 2৯ 4014! 
“আল্লাহই তো জীবিকা দান কারী, শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।” (সুরা 
যারিয়াত: ৫৮) 
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ব্যাখ্যা: তিনি এমন এক শাষক যিনি তাঁর বান্দাদের জন্য রহমত ও 
রিজিকের দুয়ারগুলো খুলে দেন এবং জীবন- জীবিকার সকল জটিলতা 
এবং স্থবিরতা দূর করে চলার পথ উন্মোচন করে দেন। 

0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


all (৫11 58 
“তিনি ফয়সালা কারী, সর্বজ্ঞ।” (সুরা সাবা: ২৬) 
ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও একতৃবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তিনি 
সৃষ্টি জগতের সামনে সত্যকে প্রস্ফুটিত করেন এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা 


করেন। 
0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

১ উল 9৯ all 51 pally 
“এবং তারা জানতে পারবে যে, অল্লাহই সত্য, (সত্যকে) স্পষ্ট ব্যক্ত 
কারী।” ( সুরা নূর: ২৫) 


|! পথপ্ৰদৰ্শক, 


ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ সৃষ্টি জগতকে তাঁর পরিচয় ও প্ৰভুত্বের কথা 
অবগত করেছেন। তিনি তাদেরকে জীবন- জীবিকা, আয়- উপার্জন এবং 
কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাদেরকে ভালো- মন্দের পার্থক্য 
চিনিয়েছেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সিরাতে মুস্তাকীম তথা ইসলামের 
সহজ- সরল পথে আসার তাওফিক দান করেছেন। 
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0 এ নামটি কুরআনে দুবার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

1১৮5915040২ ০৮০3 
“আর তোমার প্রভুই পথপ্রদর্শক ও সহায়ক রূপে যথেষ্ট।” (সুরা আল 
ফুরকান: ৩১) 





ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর বান্দাদের মধ্যে 
অত্যন্ত ন্যায়ানুগভাবে বিচার- ফয়সালা করেন। 

তার আইন-কানুন, হুকুম- আহকাম, শরীয়ত, তকদীর এবং কর্মফল 
সবই ন্যায় সঙ্গত। 

৭ কুরআনে আল হাকাম নামটি একবার এবং খাইরুল হাকিমীন নামটি 
পাঁচবার উল্লেখিত হয়েছে। 

0 যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


“তবে কি আল্লাহ্‌ ছাড়া আমি অন্যকে বিচারক খুজবো।” (সুরা 
আনয়াম: ১১৪) 


“(তিনি) সর্বোত্তম বিধানকর্তা।” (সুরা ইউনুস: ১০৯) 


/, এ পরম মমতাময়, 
পু 
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ব্যাখ্যা: তিনি পরম মমতাময় ও অসীম দয়ালু। তিনি দুনিয়াতে সকল 
প্রিয়ভাজন বান্দাদের প্রতি বিশেষভাবে দয়া করবেন। (তথা হাশরের 
মহাসংকটময় দিনে তাদের হিসাব-নিকাশ সহজ করবেন, জাহান্নাম 


থেকে রক্ষা করবেন এবং পুলসিরাত পার করে জান্নাতের মেহমান 
বানিয়ে নিবেন...ইত্যাদি।) 


0৭] কুরআনে এ নামটি দশবার উল্লেখিত হয়েছে। 
0 যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

= 39:91 ১4৫৪ 4101 61 
আধার।” (সূরা বাকারা: ১৪) 


& % গড 
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শালা নি 


ব্যাখ্যা: তিনি নবী, রাসুল এবং তাঁদের 
তিনি বান্দার কাছে তাঁর নিজের জীবন, সন্তান- ত দর পিতা মাত মাত্র 
অন্য সব প্রিয় বস্তুর চেয়ে বেশী ভালবাসা পাওয়ার হকদার। 


0 কুরআনে এ নামটি দুবার উল্লেখিত হয়েছে। 
-॥ যেমন আল্লাহ বলেন, 





১5১৪ ০৬৯৩ 2.) ৩ 
“নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অতি শ্লেহময়।” 
(সূরা হুদ: ৯০) 





ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা অফুরন্ত নিয়ামত সম্ভারের অধিকারী। তিনি 
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অগণিত নিয়ামতরাজিতে ভরপুর । সৃষ্টি জগত এক 
মুহুর্তের জন্য তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া চলতে পারে না। তিনি সৎকর্ম 
শীলদের সওয়াব বৃদ্ধি করেন আর অপরাধীদের অপরাধ মার্জনা করেন। 
তাঁর প্রতিটি ওয়াদাই সত্য। 

0৭] কুরআনে এই নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


“তিনি সদাশয়, পরম দয়ালু।” (সূরা তুর: ২৮) 


& % শঁ 
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ব্যাখ্যা: আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা পরম সহনশীল এবং অতি সহিষ্ু। 
না। বরং তিনি ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও তাদেরকে সুযোগ দেন, যেন তারা 
ফিরে আসে। 
0৭ কুরআনে এ নামটি এগারো বার উল্লেখিত হয়েছে। 
] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

4:৯১ 401 4! 
“নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্টু।” (সুরা আলে 
নিজ ৫৫) 


০,15০ 


১৩ ৮ ই 


ব্যাখ্যা: যারা পাপ করে আল্লাহর নিকট তওবা করে তিনি তাদের ক্ষমা 
করে দেন এবং দয়া ও মমতার চাদরে বান্দাদের পাপরাশী ঢেকে 
রাখেন। 

গাফফার অর্থ যিনি প্রচুর ক্ষমা করেন। বারবার ক্ষমা করেন। ছোট-বড় 
সব ধরণের অপরাধ মার্জনা করেন। 

0 কুরআনে আল গাফুর নামটি ৯১ বার, আল গাফফার নামটি পাঁচবার 
এবং গাফিরুষ যাষ্বি নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

0] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 





৬৯১] 39581192211 | 


আল্লাহর সুন্দর নাম সমুহের ব্যাখা 


“আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।” (সুরা শুরা: ৫) 


EAI Saal 9 
“তিনি মহা পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল।” (সূরা যুমার: ৫) 
511 ১12) ol ১৯. 
“(তিনি) পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুল কারী।” (সুরা গাফির:৩) 
ব্যাখ্যা: বান্দাদের পক্ষ থেকে যত ধরণের পাপাচার ও অন্যায় সংঘটিত 
হয় আল্লাহ তায়ালা সেগুলো মার্জনা করেন। বিশেষ করে যখন তারা 
এমন কোন কাজ করে যে কারণে মার্জনা অবধারিত হয়ে যায়। 
যেমন, একনিষ্ঠ ভাবে তাওহীদ বাস্তবায়ন করা, তওবা- ইস্তিগফার করা, 
নেক আমল করা ইত্যাদি। 
0৭] কুরআনে এ নামটি পাঁচবার উল্লেখিত হয়েছে। 
-॥ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
(9৭১194০9141 0] 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনা কারী, পরম ক্ষমাশীল।”(সুরানিসা:৪৩) = 


আত তাওয়াব 
পরে তওবা করার তৌফীক দেন অত:পর তা কবুল করেন। তওবার 
মাধ্যমে তিনি বান্দার যাবতীয় পাপ মোচন করে দেন। 
৭ কুরআনে এ নামটি এগারো বার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

৬ 24% 411 01 


“নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুল কারী, পরম দয়ালু।” (সুরা হুজুরাত: ১২) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা: আল্লাহর দান, মহানুভবতা ও উদারতার কোন শেষ নাই। তিনি 
সৃষ্টি জগতের মাঝে অকাতরে কল্যাণ বিতরণ করেন, কিন্তু এ জন্য কোন 
বিনিময় নেন না। তিনি সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। 
অতি মহৎ। দান ও বদান্যতায় যার সমকক্ষ কেউ নাই। যার সম্মান- 
মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। 
0৭ কুরআনে আল কারীম নামটি তিন বার এবং আল আকরাম নামটি 
একবার উল্লেখিত হয়েছে। 
0 যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

৮45 
(সুরা ইনফিতার: ৬) 

২১০0145290৬ 

“পড়ুন, আপনার পালনকর্তা সর্বাধিক সম্মানিত।” (সূরা আলাক: ৬) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের অল্প নাদে ১১৯ প্রকাশ 
করেন এবং সে জন্য তাদেরকে বড় প্রতিদান দেন। অনুরূপভাবে 
বান্দাদের পক্ষ থেকে অল্প শুকরিয়াতেই তিনি সন্তুষ্ট হন এবং বিনিময়ে 
তাদেরকে অনেক পুরষ্কার দেন। 

0 কুরআনুল কারীমে আশ শাকির নামটি দুবার এবং আশ শাকুর নামটি 
চারবার উল্লেখিত হয়েছে। 

৭] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


“আল্লাহ নিশ্চয়ই গুণগ্ৰাহী, সর্বজ্ঞ।” (সুরা বাকারা: ১৫৮) 
১4৭১৯ 809 
“আল্লাহ বড় গুণগ্ৰাহী, সহনশীল” ( সূরা তাগাবুন: ১৭) 
ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা শুনেন। বান্দাদের 
মুখ নিঃসৃত কোন আওয়াজই তাঁর অগোচরে নয়। যারা তাকে 
ডাকে, তাঁর নিকট প্রার্থনা করে বা আরাধনা জানায় সেটা যত নিভৃতেই 
হোক না কেন তিনি তা শুনেন এবং তাতে সাড়া দেন। 
0 কুরআনে এ নামটি ৪৫ বার উল্লেখিত হয়েছে। 
_] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
১৮০] লৈ । 2৯9 
“আর তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা।” (সূরা শুরা: ১১) 
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[7777 দেব্ন,তক্ষদৃষ্টিসম্পম _ 
ব্যাখ্যা: আল্লাহ ছোটবড় সব কিছু দেখেন। কোন ক্ষুদ্ৰ ও সূক্ষ্ম জিনিস 
তাঁর সৃষ্টি সীমার বাইরে নেই। সব বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে অবগত। 
[| কুরআনে ৪২ বার এ নামটি উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

৮০৬৯০ 44! 
“নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি পূর্ণ ওয়াকিফহাল, সর্ব 
্রষ্টা।”( সূরা শুরা: ২৭) 


ব্যাখ্যা: কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে নয়। আসমানের উপরে 


কিংবা মাটির অতল গভীরের অণু- পরমাণু সম্পর্কেও তিনি সবিস্তর জ্ঞান 
রাখেন এবং দিব্য চোখে তা অবলোকন করেন। 


। কুরআনে এ নামটি আঠারো বার উল্লেখিত হয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


(445 4115 2) 
“সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।” (সুরা নিসা: ১৬৬) 





ব্যাখ্যা: আল্লাহ এমন পর্যবেক্ষক যার কাছে কোন কিছু গোপন থাকে না। 
প্রতিটি শব্দ কম্পন তিনি শুনেন। প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তু তিনি দেখেন। 
প্রতিটি বস্তুকে তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। 
তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। 
0 কুরআনে এ নামটি তিন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। 
)॥ যেমন আল্লাহ বলেন 8১৪০0 ০০41 85 , 
“আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন।” (সূরা আহযাব: ৫২) 
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ব্যাখ্যা: তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে সবার নিকটে অবস্থান করেন। যারা 
মাধ্যমে, যারা তাঁর নিকট সাহায্য চায় তাদের কাছে থাকেন তাদেরকে 
সাহায্য করার মাধ্যমে, যারা তাঁকে ডাকে তাদের সাথে থাকেন তাদের 
ডাকে সাড়া দেয়ার মাধ্যমে... | 

0৭ কুরআনে এ নামটি তিনবার উল্লেখিত হয়েছে। 

0৭ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


০০১৪ ০ তল ৬৯৬ এন 13 
“আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে 
বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে ৷” ( সুরা বাকারা: ৮৬) 





ব্যাখ্যা: যখন বান্দা আল্লাহকে ডাকে বা তাঁর কাছে কিছু চায় তখন তিনি 
তাকে এর বিনিময় দান করেন, তার প্রত্যাশা পুরণ করে দেন এবং তার 
ডাকে সাড়া দেন। 

0 কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

0] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

“নিশ্চয় আমার পালনকর্তা সন্নিকটে রয়েছেন (এবং বান্দাদের ডাকে) 
সাড়াদান করেন।” (সূরা হুদ: ৬১) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জ্ঞানের মাধ্যমে সব কিছুকে 
পরিবেষ্টন করে আছেন। কোন বিষয় তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। প্রতিটি 
জিনিসের খুঁটিনাটি সম্পর্কেও তিনি পরিপূর্ণভাবে অবগত। 

0৭ কুরআনে এ নামটি আটবার উল্লেখিত হয়েছে। 

৭] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


৭ গত == <! Ul oss br ৮৮০৯৪! Ui 
শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে 


পতিত রয়েছে। শুনে রাখ, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।” 
(সূরা ফুঁসসিলাত/হা মীম সাজদাহ: ৫৪) 


ব্যাখ্যা: আল্লাহর উপর যারা ভরসা করেন তিনি তাদের জন্য যথেষ্ট। 


তিনি ঈমানদারদের জন্য যথেষ্ট। তিনি বান্দাদের যাবতীয় কার্যক্রমের 
হিসাব রাখেন এবং কর্ম অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিদান দেন। তিনি সব 
কিছুই করেন হেকমত ও জ্ঞানের আলোকে । 

0৭ কুরআনে এ নামটি তিনবার উল্লেখিত হয়েছে। 

-।॥ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


51811 


“আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট ।” ( সুরা নিসা: ৬) 
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মুক্ত মুক্ত 
ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। সৃষ্টি জগতের সবাই 
তার প্রতি মুখাপেক্ষী। তিনি ধনী আর সমগ্র সৃষ্টি জগত অভাবী। 
0] কুরআনে এ নামটি আঠারো বার উল্লেখিত হয়েছে। 
4] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


és হি ৰ্পঞ এ প94 


“তিনি পবিত্ৰ, তিনি অমুখাপেক্ষী।” (সুরা ইউনুস: ৭৮) 





ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহর বদান্যতা সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ছেয়ে আছে। তিনি 
যাকে যা খুশি দান করেন। যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। যাকে 
ইচ্ছা অর্থ- সম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন। রোগ থেকে মুক্তি দান করেন। 
আহার দান করেন। তাঁর দানের কোন সীমা- সংখ্যা নাই। 

0৭] কুরআনে এ নামটি তিন বার উল্লেখিত হয়েছে। 

0] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


সা ১এ| এচ ১45৩ LICE ৯০% {| 
“না কি তাদের কাছে আপনার অতি সম্মানিত মহান দাতা পালনকর্তার 
রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে?” (সুরা সোয়াদ: ৯) 


& % শঁ 
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ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ ক্ষমতাবান এবং খাদ্য দানকারী । আল্লাহ তায়ালা 
সৃষ্টি জীবকে প্রয়োজন মাফিক খাদ্য দান করেন। দান করেন প্রয়োজনীয় 
সব কিছু। কখন কার কি প্রয়োজন তা তিনি জ্ঞানের আলোক নির্ধারণ 
করে যথাসময়ে পরিমাণ মত তা পৌঁছিয়ে দেন। কেননা, তিনি এই 
মহাবিশ্বের স্ৰষ্টা, পরিচালক এবং লালন- পালনকারী। 

0৭ কুরআনে এ নামটি একবার উল্লেখিত হয়েছে। 

] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


(6:25 zd de cl 210 015 


“আল্লাহ সৰ্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।” (সুরা নিসা: ৮৫) 





ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ রিজিক, অর্থসম্পদ ইত্যাদি সংকুচিত করে কাউকে 
পরীক্ষা করেন এবং এগুলো প্রশস্ত করে দিয়ে কারও প্রতি দয়া করেন। 
আবার এর বিপরীতটাও হতে পারে । অর্থাৎ কাউকে সীমিত আকারে 
অর্থসম্পদ এবং রিজিক দেয়াটাই তার প্রতি মহান আল্লাহর দয়ার 
বর্হিংপ্রকাশ আর কারও জন্য এগুলো পর্যাপ্ত আকারে দেয়াটাই পরীক্ষার 
কারণ। তিনি যা কিছু করেন ইনসাফ ভিত্তিক করেন তাঁর অসীম প্রজ্ঞা 
এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞানের আলোকে। 

তিনিই (মালাকুল মাওত ফিরিশতার মাধ্যমে) সৃষ্টি জীবের জান কবজ 
করেন। 

তিনি সৃষ্টি জগতের প্রতি রহমতের ছায়া বিস্তার করেন। 
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তিনি বান্দার হৃদয়ে প্রশস্ততা এনে দেন এবং সত্য গ্রহণের জন্য তা 
উন্মুক্ত করে দেন। 
মুমিন বান্দা তওবা করলে তিনি তা কবুল করার জন্য দু হাত বাড়িয়ে 


দেন। 
উল্লেখ্য যে, বিপরীত অর্থবোধক এ নাম দুটিকে এক সাথে উল্লেখ 
করতে হবে। পৃথকভাবে উল্লেখ করা উচিৎ নয়। 
0 কুরআনে এ নাম দুটি উল্লেখিত হয় নি বরং হাদীসে উল্লেখিত 
হয়েছে। 
] যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

এ 25 4061 ০ 25 থা $ ১০ 25 21 61 
“নিশ্চয় আল্লাহই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করেন। আল্লাহই সংকুচিত কারী 
আল্লাহই সম্প্রসারণকারী।” (তিরমিযী) 





ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ সব কিছুকে যথাস্থানে রাখেন। যাকে ইচ্ছা তাকে 
অগ্রসর করেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে পিছিয়ে দেন। তিনি বান্দাদের 
মধ্যে নবীরাসূল এবং তাঁর প্রিয়ভাজন বান্দাদেরকে অন্য সাধারণ 
মানুষের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি অনেক প্রত্যাশিত বিষয়কে 
যথাসময় থেকে পিছিয়ে দেন। সব কিছুই করেন তার ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্ত 
এবং হেকমতের আলোকে । কেননা তিনি এ বিশ্বলোক সৃষ্টির পঞ্চাশ 
হাজার বছর পূর্বে সব কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ 
জ্ঞানের আলোকে জানেন, কোথায় কল্যাণ নিহিত রয়েছে সে হিসেবেই 
তিনি কার্য সম্পাদন করে থাকেন। 

তিনি যাকে এগিয়ে নেন কেউ তাকে পেছাতে পারে না। আর যাকে তিনি 
পিছিয়ে দেন কেউ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না। 
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৭ এ নাম দুটি কুরআনে আসে নি। তবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 

0 যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
১১৬০1 ESD (লোগ ০1 

“(হে আল্লাহ) আপনি অগ্রসরকারী, আপনি পশ্চাদগামী কারী ।” 

(সহীহ বুখারী) 





ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের প্রতি নরম ও দয়ালু। তাঁর দেয়া 
বিধিবিধান সহজ- সরল। হিসাব- নিকাশ ও প্রতিদান দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি 
সহজ পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি শরীয়তের বিধি-বিধান প্রণয়নে 
ক্ষেত্রে ধীর এবং পর্যায়ক্রমিক পন্থা অবলম্বন করেন। যাতে তা পালন 
করা বান্দাদের জন্য সহজ ও উপযোগী হয়। 
0 কুরআনে এ নামটি বর্ণিত হয় নি, তবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 
0 যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

AA CE CR YG SEM ০৫০ ০৮৮৪ + 38৮1 ০ 99 এ 61 
তালার হা দেন 
কঠোরতার মাধ্যমে তা দেন না।” 





ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সদয়, অনুগ্রহ নীল এবং পরম উপকারী' 
তিনি চাওয়ার আগেই বান্দাদের প্রত্যাশা পূরণ করেন এবং অসীম দয়া 
ও অগণিত নিয়ামত দানে ধন্য করেন তাদেরকে । আর তাঁর বন্ধুদেরকে 
তিনি ঈমান, হেদায়েত এবং নেকীর কাজে সাহায্য করার মাধ্যমে 
বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেন। 

0] কুরআনে এ নামটি বর্ণিত হয় নি তবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 

0 যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


01 ১ 4 | 3 aol এ! 58 এত 2%| (| 


0 আল্লাহর সু 
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|} 
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রয়েছে। সমগ্র মখলুকাত তাঁর দয়া, করুণা এবং বিভিন্ন নিয়ামতরাজীতে 
পরিপূর্ণ। 
নিয়ামত দ্বারা স্বাতন্ত্য দান করেছেন। (সেগুলো হল, আল্লাহর প্রতি 
অবিচল বিশ্বাস, হেদায়েত, নেক কাজ করার তাওফিক, সত্যের পথে 
করা, পুলসিরাত পার জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করে জান্নাতে 
প্রবেশ করানো ইত্যাদি ।) 
0 কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয়নি তবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। 
0 যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

১ ০৫৮৯4৯52410 
“আল্লাহ তায়ালা মহান উদার। তিনি দান ও উদারতাকে ভালবাসেন” 
( হিলয়াতুল আউলিয়া)' 


1 মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৯/১০০, শুয়াবুল ঈমান, বায়হাকী ৭/৪ ২৬। ইমাম 


আলবানী রহ. উক্ত হাদীসকে মুরসাল যঈফ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে 
সমার্থবোধক আরেকটি সহীহ হাদীস রয়েছে। হাদীসটি হল, 





3৮-৯০ ১১৭২) DEY 51০০০ ০৯৯৪ ২১৯] ০০৯৯ ১৯ ৮০০] ০৯৪ KS 41 0] 


“আল্লাহ দানশীল। তিনি দানশীলদেরকে ভালবাসেন। তিনি উদার; উদারতা 
ভালবাসেন। তিনি উন্নত স্বভাব- চরিত্রকে ভালবাসেন আর নিচু স্বভাব- চরিত্রকে 
ঘৃণা করেন।” সহীহুল জামে, হা/১৮০০)- অনুবাদক 
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71 [| | 11 পরোপকারী | | _ 


ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দান করেছেন অগণিত নিয়ামত। 

তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি বরং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 

দেখিয়েছেন হেদায়েতের রাস্তা 

0৭ কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি বরং হাদীসে বর্ণিত হয় নি। 

] যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
০/০০। ০০ ৮০৯5 414 

“নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহ শীল। তিনি অনুগ্রহ করাকে ভালবাসেন।” 

( তৃবারানী, সহীহুল জামে হা/ ১৮২৪) 





ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের গুনাহগুলো গোপন রাখেন। সেগুলো 
জনসম্মুখে প্রকাশ করে তাদেরকে লাঞ্চিত করেন না। 

তদ্রপ, আল্লাহ এটাও পছন্দ করেন যে, বান্দারা অন্যায়অবিচার থেকে 
দূরে থাকুক আর তাদের দ্বারা কোন অন্যায়অবিচার ঘটে গেলে সেটা 
তারা গোপন রাখুক। 

0 কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি তবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। 
0] যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সহিষ্কু, লজ্জাশীল এবং (ক্রটি- বিচ্যুতি) 
গোপনকারী।” (আবু দাউদ ও নাসাঈ) 2 


2 সহীহ নাসাঈ ৪০৪, আলবানী রহ. । 
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মী প্রতিদান দাতা, 
ৰ রর কর্মফল প্রদানকারী 
ব্যাখ্যা: তিনি এমন বিচারক যিনি মানুষকে আমল অনুযায়ী প্রতিদান 


দেন। 
0 কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি তবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। 
] যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

(| (11; এ|]। 
“আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের হাশর করবেন অত:পর সবাইকে এমন 
আওয়াজে ডাক দিবেন যে, দূরের ও কাছের সবাই সে ডাক শুনতে 
পাবে। তিনি বলবেন, আমিই বাদশাহ, আমি কর্মফল প্রদানকারী ৷” 
(আহমাদ, হাকিম)’ 





ব্যাখ্যা: তিনি বান্দাদের দৈহিক ও মানসিক রোগ-ব্যাধি ও সেগুলোর 
চিকিৎসা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত। তিনি যাবতীয় রোগ- ব্যাধি 
থেকে আরোগ্য দানে সক্ষম। তাঁর চিকিৎসা ছাড়া প্রকৃত কোন চিকিৎসা 
নাই। 

মানুষকে সকল কষ্ট, ক্লেশ ও বিপদাপদ থেকে একমাত্র তিনি উদ্ধার 
করেন। তাঁর দেয়া শরীয়তের মধ্যেই রয়েছে সমগ্র মানবতার চিকিৎসা 
এবং সমাধান । 

0 কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি তবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। 
0 যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


+ আলবানী রহ. যিলালুল জান্নাহ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
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2৮5 40055 (| 25 0 5 BCA ০4 ১১৯); all 20 Cull ত | 

" (52, ১১12 | 
“হে আল্লাহ, মানুষের রব, আপনি অসুখ দূর করে দিন। আপনি আরোগ্য 
দান করুন এমনভাবে যেন কোন রোগ- ব্যাধি বাকি না থাকে। 
কারণ, আপনি আরোগ্য দান কারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া কোন 
আরোগ্য নেই।” (বুখারী ও মুসলিম) 


বল 
ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা এ সৃষ্টিলোকের মালিক, মনিব ও প্রভু। সব কিছু 
তাঁর গোলাম। সবাই তার কাছেই ফিরে যাবে। সবাই তাঁর হুকুমে কাজ 
করে। প্রতিটি বস্তু তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। 
তিনি সৃষ্টি না করলে কারও অস্তিত্ব থাকত না। তিনি বাঁচিয়ে না রাখলে 
কারো অস্তিত্ব ধরে রাখা সম্ভব হতো না। তিনি সাহায্য না করলে অন্য 
কোন সাহায্যকারী নেই। সুতরাং প্রকৃত অর্থেই তিনি সৃষ্টি জগতের 
মালিক, মনিব এবং প্রভু। 
৭ কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি তবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। 
0 যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৮1494018210 ১ 
“সাইয়েদ তথা মনিব ও মালিক হলেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা ।” 
(মুসনাদ আহমদ) 





ব্যাখ্যা: আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার, 
সমকক্ষ, প্রতিপক্ষ ও নজির নেই। 

0 কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি তবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। 
0 যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


আবু দাউদ হা/৪৮০৬, সহীহ সুনান আবুদাউদ, আলবানী ৷ 


আল্লাহর সুন্দর নাম সমুহের ব্যাখা 57 


2 ০59 41181 
“নিশ্চয় আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড় ভালবাসেন।” (বুখারী ও 
মুসলিম) 


ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাশীল। আল্লাহ যেমন তাঁর লঙ্জাও 
তেমন। তা অবশ্যই সৃষ্টি জীবের মত নয়। তার লজ্জা হল, সম্মান, 
বদান্যতা, উদারতা ও মহত্বের লঙ্জা। 
[| কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি তবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। 
] যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

2543 LN ৮০১৫০ ৮২৯৫4 023 % 401.) 
“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সহিষ্ণু, লজ্জাশীল এবং (বান্দাদের পাপাচার ও 
দোষক্রটি) গোপনকারী। তিনি লজ্জা (দোষক্রটি ও পাপাচার) গোপন 
করাকে ভালবাসেন।” (আবু দাউদ ও নাসাঈ) 


& % শঠ 
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ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ সকল প্রকার দোষ- ক্রটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিভ্র। 
তিনি নিজে পৃত- পবিভ্র। তার কাৰ্যক্ৰম পবিত্র। তাঁর গুণাবলী পবিত্রতম। 
তার নাম সমূহ পবিত্রতম। তিনি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন মানুষদেরকে 
ভালবাসেন। আর পবিত্র জিনিস ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না। 
0] কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি তবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। 
0 যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৮৫০২10০০০৭৫ 
“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পবিত্ৰ। তিনি পবিত্ৰ ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন 
না।” (সহীহ মুসলিম) 


ব্যাখ্যা: আল্লাহই প্রকৃত দাতা ও দানকারী । তিনি যা দান করবেন তাতে 
বাধা দেয়ার কেউ নাই আর যা তিনি বাধা দেন তা দেয়ার কেউ নাই। 
তাঁর দান অন্তহীন ও অগণিত। তিনি সৃষ্টি জগতের মাঝে নি:শৰ্তভাবে 
তাঁর অনুদান বিলিয়ে দেন। 

0৭ কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি তবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। 
0] যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


lll Eh cobalt 0} 
“আল্লাহ হলেন দাতা আর আমি হলাম বণ্টনকারী ৷” (বুখারী ও মুসলিম) 
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ব্যাখ্যা: মহীয়ান আল্লাহ অপার সৌন্দর্যে মণ্ডিত এক মহান সত্ত্বার নাম। 
তাঁর প্রতিটি নাম সুন্দর । তাঁর গুণ সুন্দর। সুন্দর তাঁর প্রতিটি কর্ম। 


0 কুরআনে এ নামটি উল্লেখিত হয় নি তবে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। 
0 যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 


JL ০৭ 2৮৯ 400] 
“আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।” (সহীহ মুসলিম) 


& % ৬ 
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এক নজরে আল্লাহর নাম সমূহ ও সেগুলোর অর্থ 


ন রর 


| ৪ | আলআহাদ | ৷ | অদ্বিতীয়, একক ৯৯ 


| ৫ | আর রাহমান | ১১১। | পরম করুণাময় | ১২. 
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| | [| দষ্টিহতে দৃশ্য | 


হা 
শসা = শন সদ 
ক 


ৰল 7 ল্দর্টীটী মহাসত্য 


| ২০ | আল আযীম | = | সুমহান __ (১৯ 

২১ জানি 5 
২২ || আলআ'লী | দা সুউচ্চ 4২০ 
| ২৩ | আলআলা | 4: | সবোর্চ _ [২০ 
লা | = | ভুযথ,সন ২৮ 
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